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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীগণ; 

সংসদ সদস্যবৃন্দ; 

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ; 

পরিবেশ পদকের জন্য নির্বাচিত সংস্থা/ব্যক্তিবর্গ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

মানুষ ও প্রাণীকূলের বাঁচার জন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার। পৃথিবী নামক এই গ্রহে আমরা বসবাস করতে পারছি কারণ মহান সৃষ্টিকর্তা এখানে বাঁচার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। 
মানুষের কর্মকান্ডের ফলেই পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর প্রকৃতি ও বনাঞ্চল আজ হুমকির সম্মুখীন। ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে হারিয়ে গেছে। অনেক প্রজাতি বিপন্ন অবস্থায় আছে। 

এসব প্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষা করতে না পারলে আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। প্রকৃতি ও বনজসম্পদের এই অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘ চলতি ২০১১ সালকে ‘আন্তর্জাতিক বন বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। 

সুধিবৃন্দ, 

নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়, সমুদ্র এবং বিচিত্র ধরণের উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সমন্বয়ে বাংলাদেশ এক সমৃদ্ধ জীববৈচিত্রের দেশ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ, জ্বালানিসহ বেঁচে থাকার অধিকাংশ উপকরণ আসে প্রকৃতি ও প্রাণীকূল থেকে। এ জীববৈচিত্রই বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির ভিত্তি। 

উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের এক ধরনের বৈরি সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন বন্ধ করা যাবে না। উন্নয়ন যাতে পরিবেশ সম্মত এবং টেকসই হয় আমাদের সেদিকে নজর দিতে হবে। বিশ্বব্যাপী গ্রিন টেকনোলজি ব্যবহার জনপ্রিয় হচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাড়ছে। আমাদেরকেও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 
আমরা ইতোমধ্যেই সৌরশক্তি ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। সরকারি দপ্তরগুলোতে সৌর প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

বহুতল-বিশিষ্ট ভবনেও সৌর প্যানেল ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সৌর প্যানেল স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। 

কলকারখানা, গৃহস্থালী এবং শিল্প বর্জ্য পরিবেশের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর তা আমাদের এককালের খরস্রোতা বুড়িগঙ্গাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে বুড়িগঙ্গা এতটাই দুষিত হয়েছে যে সেখানে আজ আর কোন জলজ প্রাণী নেই। 
অথচ বুড়িগঙ্গাকে ঘিরেই ঢাকা নগরী গড়ে উঠেছিল। বুড়িগঙ্গা ছিল ঢাকাবাসীর পানির অন্যতম উৎস। পাশাপাশি নদীপথে যাতায়াতেরও প্রধান রুট। 
আমরা বুড়িগঙ্গাকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বুড়িগঙ্গার দু'পাড় দখলমুক্ত করা  হচ্ছে। পাশাপাশি নদীর তলদেশের বর্জ্য অপসারণ করে পানি দুষণমুক্ত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাম্প্রতিক তথ্য হচ্ছে, বুড়িগঙ্গার পানিতে অক্স্রিজেনের পরিমাণ  বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
শুধু বুড়িগঙ্গা নয়। শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীকে ‘‘প্রতিবেশগত সঙ্কাটাপন্ন এলাকা'' হিসেবে ঘোষণা করে তা ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হচ্ছে। 
বুড়িগঙ্গা দুষণের অন্যতম উৎস হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্প সাভারে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। 

দেশের অন্যান্য নদীগুলোতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করে সেগুলোকে নৌ চলাচলের উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা আমরা করব। 
সুধিবৃন্দ, 

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা পরিবেশ দুষণের অন্যতম উৎস। খাদ্যের জন্য আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে পরিবেশ যতটা সম্ভব কম দুষিত হয়। 
সেচের জন্য ভুগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ফসলের জন্য যে পরিমাণ পানি প্রয়োজন, মাটির নীচ থেকে তার চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি পানি তোলা হচ্ছে। এতে একদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে ভুগর্ভস্থ পানির মজুদ কমে যাচ্ছে। 
তেমনিভাবে জমিতে অতিরিক্ত মাত্রায় কীটনাশক ও সার ব্যবহার হচ্ছে। যতটুকু ব্যবহার না করলেই নয়, আমাদের সেই পরিমাণ সার, কীটনাশক বা পানি ব্যবহার করতে হবে। এজন্য কৃষক ভাইদেরকে সচেতন এবং প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। পাশাপাশি এসব উপকরণের আরও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার আহবান জানাচ্ছি। 
জনগণ সচেতন হলে পরিবেশ দুষণ অনেকাংশে হ্রাস পায়। কোন বস্ত্তটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, কোন বস্ত্ত কীভাবে অপসারণ করলে পরিবেশ দুষণ কম হয়, এসব বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা দরকার। শুধু পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের উপর দায়ভার চাপিয়ে বর্জ্যমুক্ত সুন্দর নগরী প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। 
যেসব কারখানায় তরল বর্জ্য উৎপাদিত হয়, তাদের জন্য ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে তা স্থাপন করেননি। আবার যাঁরা ইটিপি বসিয়েছেন, বাড়তি খরচ বাঁচাতে সেগুলো চালাচ্ছেন না। 
আমি শিল্প কারখানার মালিকগণকে পরিবেশ দূষণ বন্ধের লক্ষ্যে ঊঞচ ব্যবহার করার আহবান জানাচ্ছি। শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য নদী-নালা, খাল-বিলে ফেললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
সুধিবৃন্দ, 

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা ২০ ভাগ বনায়নের আওতায় আনার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 
উন্নত বিশ্বে শিল্পায়নের ফলে প্রকৃতিতে গ্রীন হাউজ গ্যাস ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন আজ আর কোন বায়বীয় ধারণা নয়। এরফলে পর্বতের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। 
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতাও বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা দায়ী না হলেও এর কুফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। 
এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করা সম্ভব নয়। তবে তা উপসম এবং খাপ খেয়ে চলার বিভিন্ন উপায় আমাদের অবলম্বন করতে হবে। 
সরকার ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় মোকাবিলায় Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। 
সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে বিগত দুটি অর্থ বছরে সর্বমোট ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এ ফান্ড হতে সরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। 
উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আমরা গঠন করেছি Bangladesh Climate Resillient Fund. ইতোমধ্যে এই তহবিলে ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া সরকার আরও ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের আশ্বাস দিয়েছে। 
দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘‘একটি বাড়ী একটি খামার'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য আমরা মাইক্রো ক্রেডিটের পরিবর্তে মাইক্রো সেভিংস এর ধারণা সংযোজন করেছি। প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের জন্য সমপরিমাণ অর্থ সরকার থেকে দেওয়া হবে।  
আমার বিশ্বাস সরকারের এ কর্মসূচির ফলে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, এ কর্মসূচির অধীনে গ্রামের বাড়ীর আঙ্গিনায় নানান প্রজাতির ফলদ, বনজ এবং ঔষধি গাছ লাগানো হবে। 
বায়ু ও শব্দ দূষণ দেশের অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। বিশেষ করে ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় শহর গুলোতে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় Clean Air and Sustainable Environment নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। 

শব্দ দুষণ রোধে অপ্রয়োজনে এবং যেখানে সেখানে হর্ণ না বাজানোর জন্য আমি সকল গাড়ীচালককে আহবান জানাচ্ছি। 
সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটা পরিবেশ দূষণে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি কৃষি জমি নষ্ট হয়। সরকার ইট ভাটায় পরিবেশবান্ধব আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
নদীর পলিমাটি অথবা শিল্প কারখানার কঠিন বর্জ্য দ্বারা ইট প্রস্তুত করা যায় কিনা এ ব্যাপারে আমি ইট ভাটার মালিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণা পরিচালনার আহবান জানাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ‘রূপকল্প ২০২১' এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন তথা দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। 
আমি পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিচ্ছি।  
দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা আরও যুগোপযোগী ও গণমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
পাহাড় কাটা, জলাধার ভরাট, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানি, মওজুদকরণ, পরিবহন, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ আরোপ করে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধন করা হয়েছে। 
সকল জেলায় পরিবেশ আদালত ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করাসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক নতুন বিধান রেখে বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ জারী করা হয়েছে। 
স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ এবং বিপদজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এসব বিধিমালা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। 
এছাড়া পরিবেশ নীতি ২০১১, জীববৈচিত্র্য আইন ২০১১, ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১, ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা ২০১১, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১  প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। 
পরিবেশ অধিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল ২৬৫ থেকে ৭৩৫ এ উন্নীত করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঢাকাসহ ছয়টি বিভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। 
পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সরকার নতুন একুশটি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। 
সুধিবৃন্দ, 

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতি এবং বন সম্পদ সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে আইনের কঠোর প্রয়োগে আরও আন্তরিক ও তৎপর হতে হবে। 
এখন সময় এসেছে শিল্প দূষণ রোধ করে আমাদের বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে পরিবেশ বান্ধব একটি দেশ গড়ে তোলার। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমরা অবশ্যই তা অর্জন করতে পারব, ইনশাল্লাহ। 

সরকারের পাশাপাশি সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি, এনজিও, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং গণমাধ্যমকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরও জোরালো ভূমিকা পালনের আহবান জানাচ্ছি। 
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

......
